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আসসালামু আলাইকুম।
‘প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৫ ও ২০১৬’ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেধাবী ও কৃতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ এই আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে যুক্ত থেকে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, ভাষা আন্দোলনে শহিদ সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, শফিকসহ নাম না জানা শহিদদের। স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ, নির্যাতিত ২ লাখ মা-বোনকে।

বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী শক্তিই পারে সকল প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সভ্যতাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে। 
যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। আধুনিক যুগে উচ্চশিক্ষা এবং দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। 
সুধিবৃন্দ,

আমি মনে করি, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। জ্ঞানই একমাত্র সম্পদ যা প্রয়োগে কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। 
দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে হলে একটি সুশিক্ষিত, দক্ষ ও পারদর্শী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন। 
শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উচ্চ শিখরে অবস্থান করেছে। যে দেশে উচ্চশিক্ষার হার যত বেশি, সে দেশ তত বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। তাই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। 
সুধিবৃন্দ,
জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে শিক্ষাকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। 
তিনি ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রবেতন মওকুফ করেন। হাজার হাজার বিধ্বস্ত স্কুল-কলেজ পুনর্গঠন করেন। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন নির্মাণ করেন। 
উচ্চশিক্ষার বিকাশে তিনি ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পর শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসে চরম নৈরাজ্য। ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বইয়ের বদলে অস্ত্র। সেশনজট অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।
দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করে শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেই। এরফলে মাত্র দু’বছরে সাক্ষরতার হার ৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি ৬৫.৫ শতাংশে উন্নীত হয়। এ অর্জনের স্বীকৃতি হিসাবে বাংলাদেশ ‘ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮’ লাভ করে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোট ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসে। সাক্ষরতার হার কমে ৪৪ শতাংশে নেমে আসে। 
২০০৯ সালে আমরা সরকার গঠন করি। শিক্ষাখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭২.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। 
আমরা সমন্বিত শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। শিক্ষানীতিতে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানবিকতা ও আলোকিত মানুষ সৃষ্টির দিকনির্দেশনা রয়েছে। 
আমরা ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করি। ২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ৯ বছরে মোট ২৬০ কোটি ৮৫ লাখ ৯১ হাজার ২৯০টি বই বিতরণ করা হয়েছে। 
উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদে ‘এক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন’ পাস হয়েছে এবং শীঘ্রই এর কার্যক্রম শুরু হবে।
সরকারের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত নীতির কারণে বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় প্রায় ৩৩ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। 
প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,
আজকের এই অনুষ্ঠানে ২৬৫ জন মেধাবী ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হচ্ছে। তোমাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।
তোমরা তোমাদের মেধার স্বাক্ষর রেখে অনুষদের সর্বোচ্চ নম্বর/সিজিপিএ পেয়ে অর্জন করেছ এই সম্মানসূচক স্বর্ণপদক। বৃহত্তর জীবনে প্রবেশের প্রারম্ভে এই অর্জন তোমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে আরও উৎসাহ যোগাবে। তোমাদের এই অর্জনে তোমাদের পিতা-মাতা, শিক্ষকমন্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বোপরি দেশ ও জাতি গর্বিত। 
তোমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা যে বেতনে পড়াশুনা করছ, তা সম্ভব হচ্ছে এদেশের গরীব-দুঃখী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত করের টাকায়। সেজন্য এদেশের গরীব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে, তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তোমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

আমি আশা করি, ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে তোমরা যথাযথ ও সঠিক নেতৃত্ব দানে সক্ষম হবে। 
সুধিমন্ডলী,
উচ্চশিক্ষার প্রসারে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে দেশে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরাই প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেই। আমরা ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি ও ৪৪টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 
দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন’ পাশ করি।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু’টি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। যে সব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সে সব জেলায় একটি করে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। 
সরকার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন বাজেটের ১০০ ভাগ এবং রাজস্ব বাজেটের ৯০ ভাগ প্রদান করে। তাই উচ্চশিক্ষা অন্যান্য দেশের মত ব্যয়বহুল নয়।

আমরা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছেলে-মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত পড়ালেখায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’ গঠন করেছি। এজন্যে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালে এই ফান্ড থেকে অনলাইনে মোবাইলের মাধ্যমে ২ লাখ ৫৪ হাজার  ৫৩৩ জন স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ১৩৮ কোটি ৩৫ হাজার ৮৬০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা গবেষণার উপর নির্ভরশীল। এ লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে পিএইচডি ফেলোশিপ, পোস্ট ডক্টোরেট ফেলোশিপ ও অন্যান্য গবেষণার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা প্রদান করেছি। এ খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
চলতি অর্থ বছরে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ও ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। 

২০১৬-১৭ অর্থবছরে নায়েম পরিচালিত ১২টি গবেষণা কর্মের জন্য ১৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। 
‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ থেকেও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সম্প্রতি ‘স্ট্রাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ২০১৭-২০৩০’ প্রণয়ন করেছে। যা আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ‘উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প’ (HEQEP) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণাগার নির্মাণ ও উন্নয়ন, ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩টি ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, লাইব্রেরি উন্নয়ন এবং ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রয়েছে। 

শিক্ষা এবং গবেষণার মানকে বিশ্বমানে উন্নত করতে ‘উচ্চশিক্ষা কমিশন’ প্রতিষ্ঠা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।
সুধীবৃন্দ,

আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ এগিয়ে চলছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। কক্সবাজারে সি একুয়ারিয়াম তৈরি করা হয়েছে। পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হবে। শিগগিরই মহাকাশে উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ করা হবে। প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ৭.২৮ শতাংশে উন্নীত। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৬১০ ডলারে উন্নীত। মেট্রো্রেলের কাজ এগিয়ে চলছে। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট এ উন্নীত। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে আমাদের প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় দক্ষ, সৎ, উদ্ভাবন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মানুরাগী মানবসম্পদ। 
সুধিমন্ডলী,
২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমি আশা করি, নতুন প্রজন্ম মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান, মেধা ও সততার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক জাতির পিতার সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আবদান রাখবে। 
সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।
আজকের অনুষ্ঠানের কৃতী শিক্ষার্থীদেরকে আবারও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।
সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


